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তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর : ৯৫৬
সভ্যতার অগ্রগতিতে নারীর অবদান অসামান্য

                -- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ র্মাচ) :  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আমিনুল ইসলাম খান বলেছেন, নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার অগ্রগতি এবং উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছে। আর তাই সারাবিশ্বে বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বীকৃতি। তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।
আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে সচিব এসব কথা বলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব বলেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেমন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তেমনিভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শাহনাজ সামাদ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব রুজিনা বেগম, প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফারহানা হক সভায় বক্তৃতা করেন।

#
মাহবুবুর/নাইচ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২১৪৫ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ৯৫৪

মৈমনসিংহ গীতিকা বাঙালি জাতির সম্পদ

                        --  মোস্তাফা জব্বার
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ র্মাচ) :  
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত মৈমনসিংহ গীতিকা বাঙালি জাতির সম্পদ। এই মহাসম্পদ  বাংলা, বাঙালি, বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী যে পরিচিতি দিয়েছে তা অভাবনীয়। এটাকে ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তার ওপর মন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, জারি-সারি, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালী, বাউল গান, পালা গান, পুঁথিপাঠ জুড়ে আছে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে। বাঙালির এই সম্পদকে রক্ষায় এগুলোর চর্চা করতে হবে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম আন্তরিকতার সাথে এই কাজটি করে যাচ্ছে।
মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলা একাডেমির ভাষা শহিদ মুক্তমঞ্চে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে মৈমনসিংহ গীতিকার তৃতীয় সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি নূরুল হুদা, সাবেক সচিব আব্দুস সামাদ, বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক কবি রফিকুর রশিদ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের সেক্রেটারি রাশেদুল হাসান শেলী বক্তৃতা করেন।
মন্ত্রী ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের সভাপতি মৈমনসিংহ গীতিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনাকে একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী কাজ উল্লেখ করে বলেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিশেষ করে গারো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হাওরাঞ্চলের প্রাচীন জীবনগাঁথা মৈমনসিংহ গীতিকায় উঠে এসেছে। এটার যেমন সাহিত্য মূল্য আছে তেমনি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পদ আমাদের রক্ষা করতে হবে। “পরাবাস্তবতার যুগে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি বা ময়মনসিংহ গীতিকাকে পিছিয়ে রাখতে চাইনা” বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি এ সময় বৃহ্ত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংস্করণ প্রকাশ করারও ঘোষণা দেন।
পরে মন্ত্রী মৈমনসিংহ গীতিকার তৃতীয় সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন। 
#
শেফায়েত/নাইচ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২০৪৫ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                       নম্বর : ৯৫৫
জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে
                                          -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, নারী ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডি’র উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা-২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, অতীতে নারীরা শিক্ষা, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। নারীরা তাদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় একটি দেশ। দেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে নারী-পুরুষ উভয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে সমভাবে কাজে লাগাতে হবে। নারী হোক পুরুষ হোক ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। কাউকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সমতার বিশ্ব গড়তে হলে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

মোঃ তাজুল ইসলাম আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষা, রাজনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে। নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে নারীদের অংশগ্রহণ, সঞ্চয় কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ, নারী অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রসারিত করে নারীর ক্ষমতায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত করায় এলজিইডির কাজের প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর বিচক্ষণতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও তার অবদান রাখার সুযোগ দিতে হবে। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে, যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে অবদান রেখেছেন তা মুছে ফেলার সাধ্য কারো নেই। বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং স্থান কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। 

অনুষ্ঠানে তিন ক্যাটেগরিতে ১১ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে এলজিইডি প্রদত্ত সন্মাননা পুরস্কার ও নগদ অর্থ তুলে দেন মন্ত্রী।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

হায়দার/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                       নম্বর : ৯৫৩
জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশনকে আরো তৎপর হওয়ার নির্দেশ রাষ্ট্রপতির
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে আরও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের নেতৃত্বে তথ্য কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির নিকট কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ পেশ  করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ নির্দেশনা দেন। এ সময় তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এবং ড. আব্দুল মালেক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতিসহ কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।
 
রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে তথ্য অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারি সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনকে কাজে লাগাতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনগণ যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে পারে সে লক্ষ্যে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত  মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
#
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পণ্যের দাম অহেতুক বাড়ালে কঠোর ব্যবস্থা

                    -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ র্মাচ) :  

করোনা কিংবা কোনো যুদ্ধের অজুহাতে পণ্যের মূল্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ালে, সংকট না থাকলেও সংকট সৃষ্টি করলে সেই অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে তাদের আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে মন্ত্রী একথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক মাহবুবা চৌধুরী, প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাইনুল আলম, নারী সাংবাদিক কেন্দ্র সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন। 

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা গত কয়েকদিন ধরে দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা বলছেন। করোনা এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধের কারণে সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে সরকার পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছে এবং একইসাথে যে অসাধু ব্যবসায়ীরা কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সুযোগ নিয়ে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কারণ কোনো দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়া কোনো সৎ ব্যবসায়ীর কাজ নয়।’ 

 ‘আজকের দিনে কেউ যদি কাউকে বাসি ভাত দেয়, তাহলে সেই ভাত তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার সম্ভাবনা আছে’ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবরা বলছেন দেশে না কি নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে, এটি তিনি কোথায় অনুসন্ধান করে পেলেন, সেটা আমার প্রশ্ন। আজকে বাংলাদেশে কোনো মানুষ না খেয়ে থাকে না। সন্ধ্যার পরে কিংবা ভর দুপুরে ঢাকা বা অন্য শহরের অলিতে গলিতে কিংবা গ্রাম গ্রামান্তরে ‘মা আমাকে একটু বাসি ভাত দাও’ ডাক শোনা যায় না। কারণ বাসি ভাতের সমস্যা আমাদের নেই। কাউকে এক মুষ্ঠি চাল ভিক্ষা দেবেন, সেই দিনও চলে গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে কোনো মানুষ না খেয়ে নেই।’ 

মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশে সমস্ত মানুষ আগের তুলনায় ভালো আছে বরং মির্জা ফখরুল সাহেবরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সারের দাবিতে যখন মানুষ বিক্ষোভ করছে, তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে, কৃষকের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে, মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। শুধু যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের উন্নয়ন হয়েছে। আজকে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে।’ 

ড. হাছান বলেন, ‘২০০৯ সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি তখন দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিলো ৬শ’ ডলার আর এখন প্রায় ২ হাজার ৬শ’ ডলার। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে মানুষের মাথাপিছু আয় গত ১৩ বছরে সাড়ে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিম্নআয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৩ বছর আগে একজন শ্রমিক সারা দিন কাজ করে তিন-চার কেজি মোটা চাল কিনতে পারতেন, এখন একজন শ্রমিক সারাদিন কাজ করে সেই চাল ১২ থেকে ২০ কেজি কিনতে পারেন। অর্থাৎ আগের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি চাল কিনতে পারে। তাই মির্জা ফখরুল সাহেবদের বলবো যে, এই ধরনের বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে আপনারা বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য আর তারেক জিয়ার শাস্তির মধ্যে আটকে থাকা থেকে আপনাদের রাজনীতিটাকে মুক্ত করুন।’ 

আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে গত ১৩ বছরে কয়েক দশকে যেভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে এটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য সত্যিই একটি উদাহরণ। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক নারী হবেন এটি আগে কেউ ভাবেনি। সংবাদপত্রের পাশাপাশি টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইনে বহু নারী এখন কর্মরত। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার মনে করে, দেশের অগ্রগতির জন্য নারী অগ্রগতি আবশ্যক। সে কারণে তার নেতৃত্বে নারীর উন্নয়ন ও প্রগতির সুফল পাচ্ছে দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছেন, যদি আগের সরকার প্রধানরা একইভাবে কাজ করতেন, তাহলে বাংলাদেশের নারীরা আরো এগিয়ে যেতে পারতো।

প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আইয়ুব ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সমিতি-ডাকসু’র প্রথম নারী সহ-সভাপতি মাহফুজা খানমকে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

#
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দেশের  সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায়  নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে
                                                                -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
ইসলামপুর (জামালপুর), ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, নারীর ক্ষমতায়নই হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। দেশের  সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় নারীরা  আজ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। 

আজ ইসলামপুর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে নারীর  ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান অতুলনীয়। বাংলাদেশে  সর্বক্ষেত্রে  নারীর উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগ ও সাফল্য অভাবনীয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি নারীদের  ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ। ১৯৬৭ সালে মহিলা লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নারীদের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মু. তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট এস এম জামাল আব্দুন নাছের চৌধুরী বাবুলসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

এর পূর্বে সকালে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‌্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। 
#
আনোয়ার/নাইচ/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮৫৫ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ৯৫০
গত ২৮ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের পাসের হার বেড়েছে আড়াই গুণ
                                                                                            -- শিক্ষামন্ত্রী
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, গত ২৮ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের পাসের হার বেড়েছে আড়াই গুণ। আজ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়নে নারী দিবসের অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএন উইমেনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি গিতাঞ্জলি সিং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভিন। 

মন্ত্রী বলেন, ১৯৯০ সালে ৩০ শতাংশ মেয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পাস করেছিল। ২০১৯ সালে পাস করেছে ৮৩ শতাংশের বেশি মেয়ে। ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় পাস করেছিল ৩১ শতাংশ মেয়ে। আর ২০১৯ সালে পাস করেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ মেয়ে। 

মন্ত্রী আরো বলেন, ব্যানবেইসের ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ৫৫ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ নারী। উচ্চমাধ্যমিকে  ৫০ দশমিক ২৭ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৩৫ দশমিক ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী মেয়ে।  আর মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যায়ে মোট ৫৫ দশমিক ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নারী।

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৭৫ শতাংশ নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০১২-১৩ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ৯ লাখ ৭১ হাজার ৮৭৩ জন নারী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি বাবদ ৪৭৬ কোটি ২১ লাখ ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা বিতরণ করা হয়।

দীপু মনি বলেন, নারী উন্নয়নে এখন সারাবিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল।  উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা যেন থেমে না যায় তাই কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আমাদের ছিল সময়োচিত,  সমন্বিত বহুমুখী উদ্যোগ।  মহামারি মোকাবিলায় ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিভিন্ন সময়ে  ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে  প্রায় ১ হাজার ৪৬০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।  করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের আর্থিক সাহায্য ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে ৬৪  জেলায় দুঃস্থ নারীদের মাঝে ৪ হাজার সেলাই মেশিন ও ২ হাজার জন দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২ হাজার টাকা করে মোট চল্লিশ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। গত বছর মহামারির প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে প্রায় ৪ কোটি মানুষকে নগদ অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। 
#

খায়ের/নাইচ/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮৪০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর: ৯৪৯
ঢাকায় শুরু হয়েছে এফএও’র আঞ্চলিক সম্মেলন
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন (এপিআরসি৩৬) শুরু হয়েছে। আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ সম্মেলনে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের প্রথম দুই দিনের এ সেশন উদ্বোধন করেন কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। এ সেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন কৃষিসচিব।
 এসময় খাদ্যসচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, এফএও’র সহকারী মহাপরিচালক জং-জিন কিম, কনফারেন্স সেক্রেটারি শ্রীধর ধর্মপুরীসহ অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
কৃষিসচিব বলেন, মুজিববর্ষে বাংলাদেশে এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন দেশের কৃষি উন্নয়নের সাফল্যে মাইলফলক হয়ে থাকবে। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের কৃষিতেও এর বিরাট প্রভাব পড়বে। এ অবস্থায়, এ সম্মেলন সদস্য দেশসমূহের মধ্যে জ্ঞান, প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করবে ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।
 এফএও’র সহকারী মহাপরিচালক জং-জিন কিম তাঁর বক্তব্যে সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য চারটি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে বলে জানান। তিনি বলেন, উন্নত উৎপাদন, উন্নত পুষ্টি, উন্নত পরিবেশ ও উন্নত জীবনের জন্য কৃষিখাদ্য ব্যবস্থাকে টেকসই করা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও জলবায়ুসহনশীল কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।  
 উল্লেখ্য, চার দিনব্যাপী এ সম্মেলন শেষ হবে ১১ মার্চ। এ সম্মেলনে ৪৩টি দেশ (৮টি সরাসরি ও ৩৫টি ভার্চুয়ালি) ও এসব দেশের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের ৪২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছে। 
#
কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/মাহমুদ/ রেজাউল/২০২২/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর: ৯৪৮
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৪৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ২৩ শতাংশ। এ সময় ১৯ হাজার ৯৬৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।   
গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৭ জন। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৯৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮ লাখ ৪৯ হাজার ৯৪৬ জন।

#

জাকির/নাইচ/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর : ৯৪৭ 
বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ র্মাচ) :  

আগামী ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিনে গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়ায় সমাধিসৌধে শ্রদ্ধানিবেদন আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। এ উপলক্ষ্যে আজ ঢাকায় কমিটির কার্যালয়ে এক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে-‘টুঙ্গিপাড়া : হৃদয়ে পিতৃভূমি’। 

জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানটি যথাযথ ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সভায় বক্তব্য রাখেন। সভায় শ্রদ্ধানিবেদন অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও সংস্থাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। 

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সংস্কৃতি বিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান নূর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন করপোরেশনের চেয়ারম্যান আহমদ শামীম আল রাজীসহ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাস্তবায়ন কমিটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

  #
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 নারীর ক্ষমতায়নে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার 

                                             - আইনমন্ত্রী
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) : 

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সহিংসতার প্রতিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে যে কোন পরিস্থিতিতেই বিচার ব্যবস্থাসহ সকল সেবা ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা অপরিহার্য। এছাড়া নারীরা, বিশেষত যারা মহামারির সময়ে পারিবারিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের সহায়তা প্রদানের উপায় বের করা খুবই জরুরি। 
আজ রাজধানীর রেডিসন হোটেলে evsjv‡`‡k Rvg©vb Dbœqb ms¯’vi 50 eQi D`hvcb Ges ‘ইন সার্চ অভ জাস্টিস: আনটোল্ড টেলস অভ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সারভাইভারস’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। 
মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, ২০০০; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ও পারিবারিক সহিংসতা বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার চালু হয়েছে এবং একটি ব্যাপক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। 
আনিসুল হক বলেন, ২০২২ সাল একটি বিশেষ বছর কারণ বাংলাদেশ এবং জার্মানির মধ্যে বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্বের ৫০ বছর উদযাপন করছি। বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি একটি। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য জার্মানির মতো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ১৯৭২ সাল থেকে জার্মানি একটি প্রধান অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। দেশটি আমাদের অগ্রাধিকার খাত যেমন প্রশাসন, জলবায়ু, জ্বালানি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে আসছে।

#
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সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরতে গণমাধ্যমের প্রতি গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান

ময়মনসিংহ, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ): 

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জনগণের নিকট তুলে ধরতে গণমাধ্যমকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

আজ ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান বাংলাদেশ এক পরিবর্তিত বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারসহ উন্নয়নের সকল সূচকে গত এক যুগে দেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা এগিয়ে যাওয়ার কারণে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, মেট্রোরেলসহ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ বাজেটের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। 
তিনি বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোঃ এনামুল হক, পুলিশ সুপার আহমার উজজামান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. বাবুল হোসেন ও জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#
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৪৫তম ‘আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস’ এর আয়োজক বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ): 

৪৫তম ‘আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস’-এর আয়োজক দেশ বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. বিল পাউচার এ ঘোষণা দেন। 

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, ইউনিভার্সিটি অভ এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান।
প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেধা দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে হবে। তরুণদের প্রোগ্রামিং এ উৎসাহিত করতে পারলে সবকিছু ডিজিটাল করতে খুব একটা সময় লাগবে না। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় মেধার কোন বিকল্প নাই। মেধাকে কাজে লাগিয়ে জয় করতে হবে এ বিপ্লব। 

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্য পলক বলেন, সমস্যা সৃষ্টিকারী না হয়ে সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে হবে। এর মাধ্যমে নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। প্রোগ্রামিং বিশ্ব পরিবর্তনের হাতিয়ার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইংরেজি, গণিতসহ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই প্রোগ্রামিং শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ যেকোন পেশায় সাফল্য বয়ে আনতে গণিত ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি কোডিং ও প্রোগ্রামিং শিক্ষার বিকল্প নাই। 

তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রায় প্রতি বছরই বিশেষভাবে আয়োজিত হয় “ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)”। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হল আইসিপিসি। আইসিপিসি আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বেলর বিশ্ববিদ্যালয়। এবার এই প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। 

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/রেজ্জাকুল/মাহমুদা/মানসুরা/২০২২/১৪৫০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৯৪৩
টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে  ফান্সের চার্জ দ‌্য এফেয়ার্সের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :
 

বাংলাদেশে ফ্রান্সের চার্জ দ‌্য এফেয়ার্স Garachon Gilles ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এর সাথে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বাংলাদেশ ও ফ্রান্স বন্ধু প্রতীম দুটি দেশের মধ‌্যে বিদ‌্যমান সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব‌্যক্ত করে বলেন, ফ্রান্স বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডিজিটাইজেশনের ধারাবাহিকতায় বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি টেলিযোগাযোগখাতসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন‌্য অত‌্যন্ত লাভজনক একটি জায়গা। সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতি কাজে লাগিয়ে ফ্রান্স টেলিযোগাযোগখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব‌্যক্ত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু স‌্যাটেলাইট -১ উৎক্ষেপণের মাধ‌্যমে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশে ফ্রান্সের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

চার্জ দ‌্য এফেয়ার্স  ফ্রান্স ও বাংলাদেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আগামী দিনগুলোতে অনন্য এক উচ্চতায় উপনীত করতে তার প্রচেষ্টার অব্যাহত রাখার কথা ব্যক্ত করেন। 
#
শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/মাসুম/২০২২/১৫০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর : ৯৪২

২০২৩ সালের মধ্যে শতভাগ এলাকায় উচ্চগতির ইন্টারনেট

                                            - মোস্তাফা জব্বার
ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :  
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাইজেশন যে একটি দেশের অভাবনীয়  রূপান্তর ঘটাতে পারে বাংলাদেশ তার প্রমাণ। এনালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের অভিযাত্রা খুব সহজ ছিল না। ১৯৯৬ সালের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায়  বাংলাদেশে কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোন সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ‌্য হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে  বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এনালগ যুগ থেকে ডিজিটাল যুগে উত্তরণের এই  বিপ্লব এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।   
মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় এক হোটেলে আইসিটি পাইওনিয়ার ক্লাব আয়োজিত ডিজিটাল বিপ্লব ও বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা ও  অ‌্যাসোসিও‘র সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ এইচ কাফি রচিত ‘আবর্ত : এনালগ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আমরা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। সাবেক অ‌্যাসোসিও সভাপতি আব্দুল্লাহ এইচ কাফি‘র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসি‘র চেয়ারম‌্যান শ‌্যাম সুন্দর সিকদার, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি এস এম কামাল, বেসিস-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি  এ তৌহিদ,  একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু, সাংবাদিক পল্লব মোহাইমেন প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

ডিজিটাল সংযুক্তির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ উল্লেখ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালের মধ‌্যে দেশের শতভাগ এলাকায় উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে যাবে। ইন্টারনেট মূল‌্য সুলভ করতে একদেশ এক রেট চালু করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০০৮ সালে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেটের মূল‌্য ২৭ হাজার টাকা আমরা কার্যত তা মাত্র ৬০ টাকায় নামিয়ে এনেছি। 
মোস্তাফা জব্বার বলেন, কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ‌্যাট ট‌্যাক্স প্রত‌্যাহার, মোবাইলের মনোপলি বন্ধে ৪টি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদান, ভি-স‌্যাটের মাধ‌্যমে ইন্টারনেট সংযোগ, জেআরসি কমিটি গঠন এবং গঠিত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও মহাকাশে স‌্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের উদ‌্যোগ গ্রহণের মাধ‌্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করেন।  এরই ধারাবাহিকতায়  ২০০৮ সালে তারই ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির হাত ধরে বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি দুনিয়ায় উন্নত দেশের সাথে সমানতালে চলার সক্ষমতা অর্জন করেছে। 
লেখক আব্দুল্লাহ এইচ কাফি‘র বইটি দেশের ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স, মন্তব্য করে। মন্ত্রী বলেন, আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা দেশের কম্পিউটার বিপ্লব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পাবে এবং নিজেদেরকে তৈরি করার জন‌্য অনুপ্রাণিত হবে।

 #
শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শামীম/২০২২/১৫০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর: ৯৪১
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন
ইতালি (রোম), (৮ মার্চ) :

গতকাল অটোয়া, রোম, লিসবনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশন সমূহে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে ‘ঐতিহাসিক ৭ মার্চ’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। 

বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশন সমূহে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্ব, সাহসী দিক নির্দেশনা এবং ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও স্বাধীনতার ডাক –এর তাৎপর্য তুলে ধরেন।


অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। 


পরে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা, ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায়, সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন করা হয়।
#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/রেজ্জাকুল/২০২২/মাসুম/১০১৪ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর: ৯৪০
জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ -২০২২ উদ্‌যাপন
নিউইয়র্ক, (৮ মার্চ ) :

গতকাল নিউইয়কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ইউনেস্কো’র ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। মিশনের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন । এসময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ-এর রুহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। 

আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ও চ্যার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড. মো: মনোয়ার হোসেন। ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, একটি জাতিকে বজ্রকঠিন ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে উজ্জ্বীবিত করার মূল মন্ত্র ছিল    এই ভাষণ। 

পরে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।
#
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Historic 7th March observed in Washington DC

Washington DC, 8 March :  
The Embassy of Bangladesh in Washington DC observed the historic 7th March, commemorating Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's iconic speech that inspired Bengalees to fight and win the independence of Bangladesh in 1971.
The day's program started with the formal hoisting of the National Flag on the Embassy premises. Later, Embassy officials placed a floral wreath at the bust of the Father of the Nation at the Bangabandhu Corner of the Embassy. After laying the wreath, they stood in solemn silence for some time as a mark of profound respect to the memory of the great leader.

A discussion session on the significance of the day was organized at the Bangabandhu Auditorium of the Embassy. Special prayers were offered, seeking divine blessings for eternal peace of the departed soul of Bangabandhu as well as Bangladesh's continuous peace and prosperity.

Ambassador M Shahidul Islam, in his speech, paid the deepest homage to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of the historic 7th March. On this day, he said, Bangabandhu delivered the momentous speech at the then Race Course Maidan in Dhaka, effectively declaring the War of Independence. In his fiery speech, Bangabandhu directed the freedom-loving Bengalees for waging a decisive struggle against the Pakistani occupation forces, Ambassador Islam said.

The historic speech has been included in the Memory of the World International Register, a list of the world's important documentary heritage maintained by the UNESCO, he said. Under the able leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, we all should work tirelessly to build a poverty-and-hunger-free, peaceful, progressive Sonar Bangla as dreamt by Bangabandhu, the Ambassador concluded.

#
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